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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
Sbrዪኃ মানিক রচনাসমগ্ৰ
মণি একটু বঁটাঝের সঙ্গেই বলে, তার জ্বালা হয়েছিল যে প্রণব এতক্ষণ তাকে এ কাহিনি শোনায়নি।
সাধ করে কী যাই !
পরদিন হাসপাতালে মনসুরকে দেখতে গিয়ে তার কাছে গিরীন যে অভ্যর্থনা পেল তা সত্যই চমকপ্রদ। দেখামাত্র মনসুর যেন তাকে কামড়ে দেবে। দু-মিনিটে যে গালাগালিটা সে দিল ঝাঝের তার তুলনা হয় না-কবি মানুষ, তাতে আবার নজরুলের ভক্ত, ভাষার তার জোর কত । মনসুরের কাছে এ সব শূনে বাড়ি বয়ে গিয়ে রাশোনা যে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব খারিজ করে যুদ্ধ ঘোষণা করে আসবে সেটা এখন আর গিরীনের কাছে খাপছাড়া মনে হয় না। বিদায় হবার সময় তবু স্বভাবতই তার চোখে জল এসেছিল।
ডাক্তার ইশারা করে। গিরীন নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়।
আহত অসুস্থ মানুষ, ডাক্তারের কাছে শোনা যায় যে চড়া জুর চলছে। সাময়িকভাবে তার মাথাটা যদি বিগড়ে গিয়ে থাকে কারও কিছু বলার নেই। এটা নিছক ব্যারাম, ভ্ৰাস্তি,-বিকার। সারা ভারতের স্বাধীনতাকামী হিন্দু-মুসলমানের অবিশ্বাস ও হিংসা কি এই রকম মিথ্যা ভ্ৰাস্তির বিকার নয় ? গিরীনেরা শুকনো মুখে আলোচনা করে। ষোলোই আগস্টের সংগ্রাম-ঘোষণার কৈফিয়ত তাই। নেতাদের কৈফিয়ত অবশ্য, কিন্তু নেতা কি আকাশে ঝুলে থাকে, জনতার মাথাই সব নেতার পা দিয়ে দাঁড়াবার একমাত্র আশ্রয়, আত্মীয় নেতা ছাড়া। যে নেতা জনতার আত্মীয় সে শুধু সামনে এগিয়ে থাকে, মাটিতেই দাঁড়ায়। উপরে তাকিয়ে থেকে থেকে এতই কি উৰ্ধৰ্ব্ব-সর্বস্ব হয়েছে। এ দেশের মানুষ যে মাথায় চাপা নেতাদের কথার ঘায়েই মাথা খারাপ হয়ে যায় ? অথবা মনসুরকে ধরে পিটিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেবার অতিশয় পার্থিব, অত্যন্ত বাস্তব সংঘাত ও তার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে আছে ? হিন্দুর ঈশ্বর বা মুসলমানের আল্লার মতো সর্বশক্তিমান তো ইংরেজ নয়, তাদেরও নিজেদের গড় আছে। রাজনৈতিক ধাপ্লাবাজির যতই কৌশল জানা থাক, ইংরেজেরও সাধ্য কি ভিত্তি ছাড়া ভেদ-সৃষ্টির এমন ভেলকি দেখায়, কোটি কোটি হ্রদায়ের শাণিত অভিশাপ থেকে গা বঁচিয়ে ওই কোটিদেরই পরস্পরের গলা কাটতে নিযুক্ত করে ?
সে ভিত্তিও কি ইংরেজের তৈরি ? এক ইংরেজের ?
“দাঙ্গার ভিত্তি’ নাম দিয়ে গিরীন সেদিন সম্পাদকীয় লেখে, পুরো দু-কলমের মতো। ভাষা এমন জোরালো হয় যেন কালির হরফে প্ৰাণটা তার কথা কইছে। পড়তে পড়তে প্ৰধান সম্পাদক প্ৰবীণ সত্যহরি বারবার আত্মবিস্মৃত হয়ে মাথা চুলকোতে যায়, বারবার মসৃণ তেলালু টাকে আঙুল পিছলে গিয়ে তার বিরক্তির সীমা থাকে না।
এটা কী লিখেছি। গিরীন ?
কোনটা ?
আগাগোড়া সবটা। ধর্মকে এভাবে গাল দেবার কোনো মানে হয় ?
ধর্ম নয়, ধর্মপ্রবণতাকে। জগতে ধর্মের পাট অনেক কাল চুকে গেছে, পাক সার হয়েছে। ধর্মবিশ্বাস আজ তাই অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে দেশে যত বেশি জিইয়ে রাখা হয়েছে সে দেশের আজ তত বেশি সর্বনাশ
আহা, এ সব তো লিখেইছ, পড়লাম। কিন্তু ধর্মকাকে বলে তুমি যে তাই জানো না গিরীন। ধর্মের নামে অধম চললে সেটা কি ধর্মের দোষ ? বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ড জীবজগৎ সব রইল, ধর্ম শেষ হয়ে গেল ? ধর্মস্রষ্ট হয়েছি বলেই আমাদের এত দুৰ্দশা। তুমি লিখেছ উলটােটা, ধর্মের জন্যই যেন যত ফ্যাসাদ ।
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